
আপিন যা বেলন এবং েযিদেক আহবান কেরন, তা অিত উত্তম।
আমােদর যিদ অবগত করেতন, আমরা যা কেরিছ, তার কাফ্ফারা কী

ইবনু ’আব্বাস রািদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হেত বর্িণত, িকছু মুশিরক লাক বহু হত্যা কের এবং
েবিশ েবিশ ব্যিভচার কের। তারপর তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ’আলাইিহ ওয়াসাল্লাম-এর
কােছ এেস বলল, আপিন যা বেলন এবং েযিদেক আহবান কেরন, তা অিত উত্তম। আমােদর যিদ অবগত

করেতন, আমরা যা কেরিছ, তার কাফ্ফারা কী? এ প্েরক্ষাপেট অবতীর্ণ হয়: (অর্থ) “এবং যারা
আল্লাহর সঙ্েগ অন্য েকান মাবূদ েক ডােক না, আল্লাহ্ যােক হত্যা করা িনেষধ কেরেছন,
তােক না-হক হত্যা কের না এবং ব্যিভচার কের না”। [ফুরকান:৬৮] আেরা অবতীর্ণ হয়ঃ ’’েহ

আমার বান্দাগণ! েতামরা যারা িনেজেদর প্রিত অন্যায় কের েফেলছ, আল্লাহর অনুগ্রহ েথেক
িনরাশ হেয়া না।’’ [যুমার:৫৩]

[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

মুশিরকেদর িকছু েলাক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট আসল, তারা ইেতাপূর্েব
বহু হত্যা এবং অেনক ব্যিভচার কেরেছ। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ’আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক
বলল:  ইসলাম  ও  তার  িশক্ষার  িদেক  আপনার  আহ্বান  খুবই  ভােলা,  িকন্তু  আমােদর  অবস্থা  কী  এবং
আমরা  েয  িশরক  ও  কিবরাহ  গুনােহ  িলপ্ত  হেয়িছ;  তার  েকােনা  কাফফারা  আেছ  কী?  তখন  আয়াত  দু’িট
নািযল  হেলা,  েযখােন  আল্লাহ  তােদর  অিধক  গুনাহ  ও  মহা  পােপ  পিতত  হওয়া  সত্েতও  তােদর  তাওবা
কবুল কেরেছন, যিদ এরূপ না হেতা, তাহেল তারা তােদর কুফরীেত ও সীমালঙ্ঘেন অব্যাহত থাকত এবং
কখেনা এই দীেন প্রেবশ করত না।
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